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	আলোচ্যসূচি
	গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর আলোচনা 
	সিদ্ধান্ত
	বাস্তবায়নে

	গত দপ্তর/সংস্থার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন ।
	গত ১১-০১-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত দপ্তর/সংস্থার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন আছে কিনা এ বিষয়ে আলোচনা
	
	মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবভিাগ এবং সকল দপ্তর/সংস্থা


	ক্রম
	বিষয় ও গত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত
	গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	উপস্থাপনকারী

	১.
	অর্গানোগ্রাম অনুমোদন
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা  করতে হবে। 
	শ্রম অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ০৬/০৬/২০২২ তারিখের পত্রের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি মন্ত্রণালয় হতে গত ১২/০১/২০২৩ তারিখে পুনরায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোতে উল্লিখিত স্থায়ী পদের ক্ষেত্রে পদ স্থায়ীকরণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রসহ কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য ০২/০২/২০২৩ তারিখে শ্রম অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
	সংস্থাপন-০২ শাখা

	২.
	শূন্যপদের বিবরণ ও জনবল নিয়োগ
(ক) সকল দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। 

(খ) শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের খসড়া জ্যেষ্ঠ্যতা তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে  হবে।
(গ) শ্রম অধিদপ্তরের কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠ্যতা তালিকা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। 
(ঘ) রংপুর ও বরিশাল শ্রম আদালতে জনবল নিয়োগ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।  
	(ক) (১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ০৩-০১-২০২৩ তারিখে ডিপিসির সিদ্ধান্ত অনুসারে কমন নিয়োগ বিধিমালা অনুসারে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ০৭ টি পদ, টেলিফোন অপারেটর ০১ টি পদ, হিসাব সহকারী ০১ টি পদ, গাড়ী চালক ০৯ টি মোট ১৮টি পদের ছাড়পত্র মন্ত্রণালয় হতে ২৫/০১/২০২৩ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। অফিস সহায়ক এর ৯০টি শূন্য পদের জন্য ২৮-১২-২০২২ তারিখে “দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন”, “The Business Stardand”  পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ১৮-০১-২০২৩ তারিখ। এই পদে প্রায় তেপ্পান্ন (৫৩০০০) হাজার প্রার্থী আবেদন করেছেন।  জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রণয়ন কমিটির নিকট হতে   ০৫-০১-২০২৩ তারিখে ১০ম গ্রেডের শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ও শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) এর তিনটি পৃথক জ্যেষ্ঠতার খসড়া তালিকা পাওয়া যায়। একই তারিখে নোটিশ আকারে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং উক্ত তালিকার সকল কর্মকর্তাগণকে ৩০ কর্মদিবস (১৫-০২-২০২৩) এর মধ্যে তাদের মতামত / আপত্তি / অনাপত্তি / পরামর্শ জানাতে বলা হয়। ১৩ ও ১৪তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডের শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) পদে পদোন্নতিযোগ্য কর্মচারীদের বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন কর্তৃক সুপারিশের জন্য ২৫-০১-২০২৩ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ন করা হয়েছে। ৪০, ৪৪ ও ৪৫ তম বিসিএস হতে ০৯ম ও ১০ম গ্রেডের ১২৫, ২১ ও ১০টি মোট ১৫৬টি পদের অধিযাচন অধিদপ্তর হতে ২৯-১১-২০২২ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ হয়। পরবর্তীতে ৩০-১১-২০২২ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রোগ্রামার ০১টি, সহকারী প্রোগ্রামার ০১টি ও সহকারী মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার ০১টি পদ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (বিপিএসসি) হতে পূরণের জন্য ৩১/০১/২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
(২) শ্রম অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকের ১৪টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার ০৬টি এবং শ্রম কর্মকর্তার ০৫টি পদসহ মোট ২৫টি পদে সরাসরি জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে গত ৩০/০১/২০২৩ তারিখে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।   
(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে নতুন সৃজিত ২টি পদ (ক্যাশ সরকার ও প্রসেস সার্ভার) শূন্য রয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতির জন্য চূড়ান্ত জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। অবসরজনিত কারনে গত ৩১/১২/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে উচ্চমান সহকারী এর ০১(এক)টি পদ শূন্য রয়েছে। শূন্য পদ পূরণের  জন্য ১৯/০১/২০২৩ তারিখ বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা করা হয়েছে। নিম্নতম মজুরী বোর্ডের নিরাপত্তা প্রহরী গত ০১-০৮-২০২২ তারিখ ইস্তফা প্রদান করায় পদটি শূন্য রয়েছে । নিরাপত্তা প্রহরী ০১টি পদ পূরণের জন্য আবেদন পত্র যাচাই-বাছায়ের কাজ চলমান রয়েছে। 
(৪) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং শ্রম আদালতসমূহে বর্তমানে ২৯টি শূন্যপদ রয়েছে। এর মধ্যে ১ম শ্রেনীর ৩টি রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগের প্রস্তাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হলেও পুনরায় প্রস্তাব করতে বলা হয়েছে। এছাড়া ৩য় শ্রেনীর ১৩টি এবং ৪র্থ শ্রেনীর ১৩টি পদ শূণ্য রয়েছে।  তম্মধ্যে রংপুর শ্রম আদালতের ৫টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর শূন্য পদ পূরনের নিমিত্ত প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ যাচাই-বাছাই এর জন্য রয়েছে। একইভাবে বরিশাল শ্রম আদালতের ৫টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর শূন্য পদ পূরনের নিমিত্ত প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ যাচাই-বাছাই এর জন্য রয়েছে। শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর  ৭(সাত)টি পদ পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শাখায় পত্র প্রেরণ করা হলে পুনরায় ট্রাইব্যুনালের নিকট তথ্য চাওয়া হয়েছে। 
(খ) শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আদালত, শ্রম আপীল ট্রাইবুনালে পরিচালক (গ্রেড-৫), উপপরিচালক (গ্রেড-৬), সহকারী পরিচালক, অডিও ভিজ্যুয়াল অফিসার, গবেষণা কর্মকর্তা, সচিব ও রেজিস্ট্রার (৯ম গ্রেড) পদধারীগণের জ্যেষ্ঠতা তালিকা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে (ছক মোতাবেক) প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্রাদি জরুরি ভিত্তিতে প্রেরণের জন্য গত ০২-০২-২০২৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে শ্রম অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। 
	সকল দপ্তর/সংস্থা 

	৩
	নবগঠিত শ্রম আদালত
(ক) নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও কুমিল্লা জেলায় স্থাপিত নতুন ৩টি শ্রম আদালতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।  
(খ) ময়মনসিংহ জেলায় নতুন শ্রম আদালত গঠনের দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
	(ক) নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও কুমিল্লা জেলায় নতুন ০৩টি শ্রম আদালত গঠনের গেজেট প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ২০৮-আইন/২০২২, তারিখ: ২৫-০৫-২০২২ বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক গত ২৯-০৫-২০২২ তারিখের গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত ০৩টি শ্রম আদালতে চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলার শ্রম অধিদপ্তরের উপপরিচালককে রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আদালতের কার্যক্রম শুরু করার নিমিত্ত আদালতসমূহের নিজস্ব জনবল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত নবগঠিত শ্রম আদালতসমূহে ০১ জন করে সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক পদে প্রেষণে/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হলে উক্ত ০৩টি শ্রম আদালতে ০১জন করে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদায়ন করা হয়েছে। তবে সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহায়ক পদে এখনও কাউকে প্রেষণে/অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান না করায় গত ০৮-১২-২০২২ তারিখ তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
(খ) ময়মনসিংহ জেলায় ০১টি শ্রম আদালত গঠন এবং ১৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য গত ১৬-০১-২০২৩ তারিখ শ্রম আপীল ট্রইব্যুনালে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 
	আদালত শাখা

	৪.
	দপ্তর/সংস্থার APA বাস্তবায়ন 

(১) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের APA-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং যথাসময়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে।

(২) দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে।

(৩) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে APA এর সকল সূচক লক্ষ্যমাত্রা অনুাযায়ী প্রতি কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পূর্বেই সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  ২০২২-২৩ অর্থবছরে APA চুক্তির অনুযায়ী শতভাগ অর্জনে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং যথাসময়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক এবং ৩১টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় প্রধানের সমন্বয়ে প্রতি মাসে সভা আয়োজন করা হয় এবং APA অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে APA এর সকল সূচক লক্ষ্যমাত্রা অনুাযায়ী প্রতি কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পূর্বেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী  ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান। যথাসময়ে সকল প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। দপ্তর/সংস্থা-প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে নিয়ে প্রতি ৩ মাস অন্তর APA অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজন করে দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে APA এর সকল সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অনুাযায়ী কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পূর্বেই সকল কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চলমান। 
(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি  প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে APA এর সূচক অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।
(৪) কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে APA-এর সূচক অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ২য় কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 

(৫) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক APA কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান আছে।
	সকল দপ্তর/সংস্থা

	৫.
	ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন

(ক) সকল দপ্তর/সংস্থাকে ই-নথির মাধ্যমে দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম নিষ্পত্তি করতে হবে। 

(খ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিলের ই-নথির কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে হবে। 

  
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  ই-নথির মাধ্যমে সকল কার্যক্রম নিষ্পন্ন করা হয়।
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ই-নথির মাধ্যমে সকল কার্যক্রম নিষ্পত্তির জন্য শ্রম অধিদপ্তরের সকল শাখায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। 

শ্রম অধিদপ্তরে ই-ফাইলে নোট নিষ্পন্নের ও পত্র জারির শতকরা হার যথাক্রমে ৯০.২৭% ও ৮৭.১৫%। 

(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে প্রাপ্ত পত্র ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে ৯৭% নিষ্পত্তি করা হয়েছে। 

(৪) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ৮৭% নথি ই-ফাইলে ‍ুউপস্থাপন পূর্বক অনুমোদন  ও পত্র জারি নিস্পন্ন করা হয়েছে। 

(৫) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক আর্থিক নথি ব্যতীত সকল নথি ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে এবং প্রদত্ত ছক মোতাবেক ই-ফাইলের তথ্যাদি সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। 
(৬) কেন্দ্রীয় তহবিলের ফ্রন্টডেস্ক হতে প্রাপ্ত ডাক ই-ফাইলের মাধ্যমে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন এবং পত্রজারি নিষ্পন্ন করা হচ্ছে এবং দপ্তরের সকল শাখাকে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে।
	সকল দপ্তর/সংস্থা

	৬.
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ 

(ক) ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের APA লক্ষ্যমাত্রা  অনুযায়ী  দপ্তর/সংস্থা গুলোকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) শ্রম অধিদপ্তরের শিল্পসম্পর্ক শিক্ষায়তনের সঙ্গে সমন্বয় করে শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের APA অনুযায়ী জানুয়ারি, ২০২২ মাসে ০২টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(২)  শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক জানুয়ারি, ২০২৩ মাসে ২৫৭ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক ০৯ জনকে অভ্যন্তরীণ  প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ৫ দিনের একটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। 

(৫) কেন্দ্রীয় তহবিলের প্রশিক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৩০ ঘন্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০ ঘণ্টার ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ চলতি অথবা আগামী মাসে বাস্তবায়ন করা হবে।
	সকল দপ্তর/সংস্থা

	৭.
	উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী  উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। 

(খ) দ্রুত ইনোভেশন টীমের সভা আহবান করতে হবে।  
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  সেবা সহজীকরণের অফিস আদেশ ৩০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে জারি করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে। ই-নথির মাধ্যমে প্রায় শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। কর্মপরিকল্পনার আওতায় ইতিমধ্যে ৩টি প্রশিক্ষণ এবং ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আওতাধীন দপ্তর সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন সারসংক্ষেপ ৩১ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৫ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে ইনোভেশন টিমের সভা হয়েছে।

(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক  APA লক্ষমাত্রা অনুযায়ী উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ২টি প্রশিক্ষণ (কর্মসম্পাদন সূচক ২.২.১) প্রদান করা হয়েছে এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করনীয় বিষয়ে ২টি কর্মশালা (কর্মসম্পাদন সূচক ১.৪.২) অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সেবা সহজীকরণের ডেটাবেজ এবং শ্রম অধিদপ্তরের ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রণীত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২৩ অনুযায়ী সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে “এল ডব্লিউ সি মেডিসিন ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন টিমের সভা আহবান করা হয়েছে।
(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।  ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত আইডিয়ার ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রণীত কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
(৫) কেন্দ্রীয় তহবিলের উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা শতভাগ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে “ইনোভেশন টীম” কাজ করছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় তহবিলের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের “সেবা সহজিকরণ/ইনোভেশন আইডিয়া” গত ২৮/১১/২২খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টীমের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। 
	সকল দপ্তর/সংস্থা

	৮.
	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি 

(ক) সকল দপ্তর/সংস্থাকে স্ব-স্ব অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরণসহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অডিট অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করতে হবে।

 
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  চলমান সকল অডিট অডিট আপত্তির (৩১টি) ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৭ (সাত) জন কর্মকর্তার নিকট হতে অডিট আপত্তির ৮০,৮২৮.২৯ (আশি হাজার আটশত আঠাশ টাকা ঊনত্রিশ পয়সা) আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ব্রডশীট জবাব গত ০৩/০১/২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 

(২) শ্রম অধিদপ্তরে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ০৯টি। তন্মধ্যে ০১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ঠ ০৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  অডিট আপত্তিরসমূহ (রাজস্ব) নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। 
(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডে কোনো অডিট আপত্তি নাই। 
(৪) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালত ‍ুসমূহে কোন অডিট আপত্তি নাই। 

(৫) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অডিট আপত্তির সংখ্যা ০৮টি। অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অডিট আপত্তির জবাব ব্রডশীট  ইতোমধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। 
(৬) কেন্দ্রীয় তহবিলের ২০১৬ সাল হতে ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত অডিট কার্যক্রম আপত্তি ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২০২১ সালের জানুয়ারি হতে ২০২২-এর জুন পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত K.M. Hasan & Co. প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।
	সকল দপ্তর/সংস্থা

	৯.
	আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং

আদালত ভিত্তিক মোট কতটি মামলা চলমান রয়েছে, মামলার বর্তমান অবস্থা, সরকারের বিপক্ষে  রায়কৃত মামলা যথাসময়ে আপীল করা হয়েছে কী না ইত্যাদি উল্লেখ করে ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং তথ্যাদি সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করতে হবে।
	(১) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মামলার অবস্থা:
নং
আদালতের নাম
অনিষ্পন্ন মামলা
মোট প্রকাশিত
রায় প্রকাশিত
শুনানী পর্যায়ে
মোট
সরকারের পক্ষে
সরকারের বিপক্ষে
০১

০২

০৩

০৪

০৫

০৬

০৭

০৮

১
আপিল বিভাগ
০৫
০৫
০৪
০১
০৫
১০
২
হাইকোর্ট বিভাগ
১৪৫
৫৫
৫৩
০২
১৪৫
২০০
৩
প্রশাসনিক আপিলেট  ট্রাইব্যুনাল 

০১
০৪
০১
০৩
০১
০৫
৪
প্রশাসনিক  ট্রাইব্যুনাল 

০১
০৩
-

০৩
০১
০৪
৫
শ্রম আদালত 

৫৮৩৭
৪৮১২
১০৬৪৯
(২) শ্রম অধিদপ্তরের মামলার অবস্থা: মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট মামলা চলমান রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রিট মামলার মনিটরিং সিস্টেমে  শ্রম অধিদপ্তরের ১৫৫ টি রিট মামলাসমূহের তথ্য এন্ট্রি দেয়া আছে। তারমধ্যে অনিষ্পন্ন মামলা আছে-১৪১ টি ও নিষ্পতিকৃত মামলা-১৪টি। শুনানীর পর্যায়ে রয়েছে- ১৪১ টি। উল্লেখ্য যে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রিট মামলার মনিটরিং সিস্টেম (writdb.ictmole.net) বর্তমানে রিট পিটিশন মামলার তথ্য এন্ট্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। 
(৩) নিম্নতম মজুরী বোর্ডের বিরুদ্ধে কোন মামলা নাই। 
 
	সকল দপ্তর/সংস্থা

	১০.
	মামলা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার প্রস্তুত

 Case Management System (CMS) সফটওয়্যার দ্রুত প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। 
	(১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক দাতা সংস্থা GIZ এর সহযোগিতায় দ্রুত সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হবে। 
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের নিদের্শনা মোতাবেক সফটওয়্যার প্রস্তুতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।  
	সকল দপ্তর/সংস্থা 

	১১.
	কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, লাইসেন্স প্রদান/লাইসেন্স নবায়ন ও  কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

বিধি মোতাবেক লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পরিসংখ্যান সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।  
	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ৩১ কার্যালয়ের মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স প্রদান আবেদন (জেরসহ) ৫৭৬টি, অনুমোদন ৫৩০টি ও নবায়নের আবেদন (জেরসহ) ১১১৮টি, অনুমোদন ৯৯১টি। লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। 
	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

	১২.
	ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন 

(ক) শ্রম আইন/ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী   ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, সিবিএ নির্বাচন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। 
(খ) উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মেনে চা-শ্রমিক ইউনিয়ন সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ যথাযথভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) সকল কার্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করতে হবে।  
	(ক) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক জানুয়ারি, ২০২৩ মাসে ২৬৯টি আবেদনের মধ্যে ৪৫ টি রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে, ০৭টি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, নথিজাত করা হয়েছে ১৬ টি এবং ২০১টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) চা শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি: নং: বি-৭৭) এর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রের সংশোধনী গত ০৮/০১/২০২৩ ইং তারিখ শ্রম অধিদপ্তর হতে অনুমোদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বি-৭৭) এর ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গত ২৪/০১/২০২৩ তারিখে ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক-কে অনুরোধ করা হয়েছে। অদ্যাবধি ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।  

(গ) সকল কার্যালয়ে অনলাইনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন আবেদন গ্রহণ এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন/ফেডারেশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গত ২৩/০১/২০২৩ খ্রিঃ হতে ২৫/০১/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অনলাইন রেজিষ্ট্রেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।    
	

	১৩.
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তি

মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। 
	(ক) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল  ও শ্রম আদালতসমূহের জানুয়ারি, ২০২৩ মাস পর্যন্ত ২৪৭৫২টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। এ মাসে ৫৫৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৬৯১টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে 
	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল

	১৪.
	মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ

মজুরি নির্ধারণের নিমিত্ত নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। 

  
	(১) নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক আয়রন ফাউন্ড্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, সল্ট ক্রাসিং, আয়ূর্বেদিক কারখানা, ওয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস, ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ,  জুট প্রেস এন্ড বেলিং,  কোল্ড স্টোরেজ, সিনেমা হল, সোপ এন্ড কসমেটিকস, সিমেন্ট কারখানা, সিরামিকস, পেট্রোল পাম্প শিল্প সেক্টরের মজুরি নির্ধারণ কাজ বোর্ডে চলমান আছে।
(২) শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ২৩-১০-২০১৯ তারিখে  নতুন নতুন শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। 
	নিম্নতম মজুরী বোর্ড

	১৫.
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের  অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান

অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদানের তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক  প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী অর্থ আদায়ের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।    
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের  অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদানের বিবরণী।

জানুয়ারি মাস, ২০২৩
অর্থ আদায়
 ৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।
অনুদান প্রদান
২৬ তম বোর্ড সভায় ২৮৩৬ জন শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১৭,৬৮,৬০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
স্থিতির
পরিমাণ
১. এফডিআর- ৭৬৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
২. মাদার একাউন্ট- ৪৫ কোটি ১ লক্ষ টাকা
সর্বমোট স্থিতি- ৮১০ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা।
(খ) DIFE কর্তৃক  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সংগ্রহপূর্বক বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ মেনে নিয়মিতভাবে অর্থ আদায়ের জন্য পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে।   
	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

	১৬.
	কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদান 

অর্থ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যাংক হতে সংগ্রহ করতে হবে এবং সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত তালিকা সমন্বয় শাখায় প্রেরন করতে হবে। 
	কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ আদায় ও অনুদান প্রদানের বিবরণী 

 অর্থপ্রাপ্তি 

১২ কোটি ১৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৯ শত ৯৮ টাকা 

স্থিতির পরিমাণ
সি.আর.এম.জি
৭৬ কোটি ৮৮ লক্ষ ৯০ হাজার ৭ শত ৫১ টাকা
সুবিধাভোগী 

১২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬১ হাজার ১ শত ০৪ টাকা
আপদকালীন 

৪২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ২ শত ৩১ টাকা
এফ.ডি.আর
১২০ কোটি ৭০ লক্ষ ২২ হাজার ২ শত ২২ টাকা
সর্বমোট
২৫২ কোটি ৯৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৩ শত ০৮ টাকা
অনুদান প্রদান
কেন্দ্রীয় তহবিল হতে জানুয়ারি’২৩ মাসে কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় নাই।
 
	কেন্দ্রীয় তহবিল

	১৭.
	 অনিষ্পন্ন বিষয়

(ক) ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত পুরাতন শ্রম ভবনকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  

(খ) মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার যে বিষয়গুলি অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(গ) উপমহাপরিদশর্ষকের কার্যালয়, ঢাকা স্থানান্তর ও ভাড়া চুক্তি সম্পাদনের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করতে হবে। 
	(ক) ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত পুরাতন শ্রম ভবনকে “ঝুঁকিপূর্ণ” ঘোষণা ও উহা অপসারণ/ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সহিত যোগাযোগ করা হলে জানা যায় যে, ইতোমধ্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে একটি প্রতিবেদন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার জনাব আনিছুজ্জামান এর সহিত যোগাযোগ করে জানা যায়- ইতোপূর্বে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত প্রতিবেদন আংশিক সংশোধণ পূর্বক পূণরায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে যোগাযোগ করে জানা যায়- শ্রম অধিদপ্তরাধীন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকায় অবস্থিত পুরাতন শ্রম ভবনটি ভেঙ্গে ফেলার সার্ভে রিপোর্ট ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে ।

(খ) গত ১৬/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখে ১৫৭৭ নং স্মারকের মাধ্যমে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও এর নামে বরাদ্দকৃত ৬৮ শতাংশ জমি প্রত্যাশি সংস্থা এবং মূল মালিক হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ‘মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর’ এর নামে বরাদ্দ, লিজ ডীড ও নামজারী করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৬ পাতা ও ডিজিটাল সার্ভে নকশার ০২ কপি উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, তেজগাঁও গণপূর্ত উপ-বিভাগ, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা হতে নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৩, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহিত যোগাযোগ অব্যাবহত রয়েছে
(গ) অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে ।
	

	১৮.
	বিবিধ

(ক) ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত পুরাতন শ্রম ভবনকে অকেজো করার জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসককে পত্র প্রেরণ করতে হবে। 
(খ) যৌক্তিকতা সহকারে অপর ০২ (দুই) জন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের সম্মতির জন্য অর্থ বিভাগে পত্র দিতে হবে। 
	 (ক) ক) গত ২২/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখের ৪০.০২.০০০০.০৩৩. ৫৯.০০১.১৯-২৩ নং পত্রের মাধ্যমে ঢাকায় অবস্থিত পুরাতন শ্রম ভবনকে (৪ রাজউক এভিনিউ) কনডেমনেশন ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জেলা কনডেমনেশন কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে কনডেমনেশন ঘোষণা ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় হতে পত্র প্রেরণের জন্য সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা-কে অনুরোধ করা হয়েছে ।

(খ) অগ্রগতি সমন্বয় সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।
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